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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 ove মানিক রচনাসমগ্ৰ
আকর্ষণ বোধ করিনি। আপনি থেকে আমরা তুমিতে উঠে গিয়েছি। কয়েক মাসের মধ্যেই, কিন্তু সে যেন শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। পরে এটা আমার সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছে-পরে যখন ক্ৰমে ক্ৰমে টের পেয়েছি যে আমার জগৎ মানসীময় হয়ে গেছে।
প্রথম দিন তার চেহারাটি ভালো লেগেছিল---আর ভালো লেগেছিল তাকে আয়ত্ত করার জন্য অনেকের অনেকরকম ট্যাকটিক্স”-এর অভিজ্ঞতার দরুন কুদ্ধ বিরক্ত তার সহজ কুঁদুলেপনা। অনেক ছেলে তার সঙ্গে ভাব করতে উৎসুক এটা মুখ ফুটে তার না বললেও চলত। তাকে দেখেই সেটা সহজ অনুমান করে নেওয়া যায়।
সুন্দর সুস্থ শরীর, মুখে সুশ্ৰী লাবণ্য, গভীর কালো চোখ। বেশের বাড়াবাড়ি নেই এটাই তার বাড়াবাড়ি মনে হয ! কারণ, বেশের সমারোহ থাকলে তাব স্বাস্থ্য আর গড়ন আরও একটু চাপা পড়ে যেতে পারত।
সত্য কথা বলি, বহুদিন পর্যন্ত তার কাছে বিশেষ কিছু আশা করিনি, তাই এ আকর্ষণ কামনাও হয়ে ওঠেনি আমার মধ্যে। তার অপরূপ দেহটি প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রের ফলমাত্র-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুস্থ সতেজ জীবনবোধের আশাবাদী সংগ্ৰামী প্রকৃতির সমন্বয আমি আশাও করিনি, খুঁজেও পাইনি অনেকদিন ।
সাধারণ মেয়ের মতোই নানাভাবে মেশাল গড়ন পেয়েছিল তার মন, তেজের সঙ্গে দুর্বলতা, বড়ো আশার সঙ্গে সস্তা হালকা সুখের লোভ, জীবনকে দামি মনে করাব উদারতাব সঙ্গে স্বার্থপরতার দীনতা। চলতি নানা নীতি আর আদর্শ, নরম-গরম সংস্কার আব্ব বিদ্রোহ, ভাবভাবনা কাজ আব ফ্যাশন—সব কিছু থেকে সুযোগসই পছন্দসই কমবেশি খুঁটে খুঁটে নিয়ে নিজে নিজেকে গড়া।
আপশোঁশ জাগেনি, বিশেষ বিচলিতও হইনি। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত বারবার মনে হযেছে যে এমন যার দেহের গড়ন, এমন সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য যার রূপে, তার মনের কোনো সুনির্দিষ্ট গড়ন নেই, বৈশিষ্ট্য নেই !
তৃপ্তির মধ্যে বরং খানিকটা মানসিক সংগঠন দেখেছি-ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক থাকাব জন্য যতই সংকীর্ণ হােক তার মনটা। আমরা যাকে কবিতা বলি তার কিছুই সে বোঝে না : বামাযণ মহাভারত, সাধারণ ছড়া ও পদ্য পর্যন্ত তার বোধশক্তির সীমা। হাতের কাছে বাংলা খববের কাগজ পেলে সে বাছাবাছ কয়েক রকমের কয়েকটা খবরে চোখ বুলায়। কিন্তু যেটুকু সে বোঝে, জীবনেব নিয়মনীতি আর মানে যেটুকু সে জানে এবং মানে, যত সংস্কার আর অন্ধ ধারণা তার মন জুড়ে থাকে-তার মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে।
তার চিন্তা ভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন কল্পনা এলোমেলো উলটোেপালটা নয়। সে জানে তার বুপ আছে। আবার এটাও জানে যে নিজের স্বার্থে এই বুপকে কাজে লাগাবার উপায় তার নেই। এই বৃপের জোরেই বড়ো জোর তার সচ্ছল। ঘরে ভালো চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বেশি আর কিছু আশা করার অধিকার সে পায়নি।
সে জানে, বৃপের জোরে পাড়ার মস্ত বড়োলোক হারানবাবুর ছেলে অবনীকে সে যে বাগাতে পারে না। এমন নয়-কিন্তু তাতে লাভ নেই। আজ তাকে বিয়ে করার জন্য অবনী পাগল কিন্তু বিয়ের পর অবনীর যাই হােক দুঃখ অশাস্তির আগুনে পুড়ে তাকে সত্যসত্যই পাগল হতে হবে।
তৃপ্তি আমায় বলে, নবদা, যে মেযেকে খুব বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কখনও তাকে বিয়ে কোরো न, शंत्रज्ञ !
বিয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই তোমাদের ?











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/৪০৮&oldid=852497' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:৪২, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:৪২টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








